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“পুতুলের বিয়ে” রূপ 
কাবা-৮10 
হয়ত একদিন বাহার মনঃপীড়ার 
কারণ হইয়াছিল, 
আমার সেই সরল উদ্ীর 
প্রিয়দর্শন বন্ধু 
শ্রীযুত গোকুলটাদ্দ বড়াল মহাশয়ের 
কর-কমলে 


আসল-বিয়ের একটা আদর্শ-চিত্র-- 
“প্রবাসীর প্রত্যাগমন” 


উপহার প্রদান করিলাম । 
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“প্রবাসীর প্রত্যা গঞ্জিন” “নয় বসব পুর্ধে লিখিয়াশ্ছিলাম । 
“লিখিয়াছিলাম” বলিলে, হয়ত অন্যায় কর! হয়_কেন না 
লেখ। ত “সমাণ্ড” করিতে পারি নাই । তিন চারিট। “ম্তর* শেষ 
করিতে বাকী ছিল। নয় ঘৎসর পরে তাহা শেষ*্করিয়।__ 
“প্রবাসীর প্রত্যাগমন” ছাপার অক্ষরে বাহির করিলাম্‌। স্থৃতর/ 
পাঠকবর্গের আর বোঁধ হয় বুঝিতে বাকী থাকিবে না, “রিপুকর্শ্ন” 
শ্ররূপ স্থলে কিরূপ তাঁবৈ চালাইতে হইয়ান্ছে। সাধারণ পাঠক- 
বর্ম তাহা না বুঝিলেও “রিপুকর্মুটা” থে স্থ-সমালোর্টকের চক্ষু, 
এড়াঁইবে না, এমন বিশ্বাস আম্মুর আছে । পরনিন্দী করিয়াই 
যাহাদের আনন্দ, পরঝীী-কাতরতা যাহাঁদের বৃত্তি, সেরূপ 
সমালোচকের কথ ধর্তব্যের মৃধ্যে নহে। কিন্তু সমালোঁচন। 
করিবার ধাহার! অধিকারী, তাহাদের মতামতের মুল্গ্য আনার 
নিকট অনেক । তাহাদের উপদেশ শিরোধাধা করিতে আঙ্ছি 
সর্বদাই প্রস্তত।» তবে “মন্দ হয় নাই,” «খুব ভাল হইয়াছে,” 
অথবা “অসার রচন1” প্রভৃতি দায়ীত্বহীন সমালোচন!র মুলা 
আমার নিকট কিছুই নাই। সমালোচনা* করিতে হইলে 
রচনার দোষ গুণ দুইই দেখাইতে হয়। '্চে শক্তি ধীাহাদের 
নাই, ব্যক্তিগত কুৎসা! করাই ধাহাদের ব্যবসায়, অথব]। “নিজ্জল। 
প্রশংস1” করাই ধাহাদের প্রকৃতি, তাহারা সমালোচকেরু, আসন 
গ্রহণ করেন কেন, তাহাই আমার পক্ষে ছূর্ববোধ্য। 
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থাকুক দে কথা । এ সন্বপ্ধে আর অধিক কথা বলিলে 
নিজের ওকালতী নিজে করার মাত্রাট! বড় বেশী হইয়া পড়ে। 

শেষ কথা-বখন আমি পপ্রব।সীর প্লত্যাগমন” লিখিতে 
আরম্ত করি, তখন অমর কবি নবীনচন্দ্রের মহাকাব্যগুলি আমি 
খুব বেদী পড়িতাঁম। মহাঁকবির ভাব ও ভাষায় যে বৈচ্যতিক 
প্রবাহ আছে, তাহাতে আমি বিলক্ষণই অ.কুষ্ট হইয়াছিলাম | 
তাহার ফণে “প্রবাসীর প্রত্যাগমনেধ”? ভাব ও ভাষার শ্রীসম্পদ 
বুদ্ধির জন্য যে আমি মহাকবির নিকট কিছু খণ না করির্বাছি, 
এমন কথা বলিলে নিলজ্জতা 'প্রকাশ করা হয়। কিন্তু যাহা! 
করিয়াছি, তাহা অজ্ঞাতসারেই করিয়াছি। তাহার জন্য এখন 
আমায় দোষী করিলে, আমি নাচার। তবে একটা সান্ত্বনার 
কথা-খণ করা ভিন্ন আমার “ণিজস্বও?? কিছু আছেন সু-সমা- 
লোচককে তাহা অণশ্ঠ দ্েখাইভেও হইবে না, বুঝ(ইতে ৪ হইবে 
না। সে কথা বহার না বুকিবেন। তাহাদের এ সাবা পাঠ 
করতে যে পরিশ্রম স্বীকারের আধশ্যক, সে পরিশ্রম স্বাকাধের 
ভবশ্তাক নাই--এইমাত্র বলিতে পারি। কথাট। হটাৎ শুনিলে 
অনেকের মনে হইতে পারে; কথাটার আমার কিছু গর্ব প্রকাশ 
কর। হইয়াছে । সে পথের পথিক আমি আদৌ নহি। সোজা 
কথ! সোজা ভাব বলিয়াছি। তাহাতে যদ্দি কাহারও বাথ! 
লাগিয়া থাকে, আরম তাহা প্রতা।খ্যনি করিতেছি । ইতি-_ 


কলিকাতা । | 
৫ই আশ্বিন, ১৩২৪ সাল। | 
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প্রবানীর প্রত্যাগমন | 


প্রথম স্তর 


অরুণিম]। 


জ্বী সন্তী-উষায় নগ্ন সৌন্দর্য্যের মাঝে, 
একটা প্রভাতী তার হারাইয়া পথ, 
সংশয়ের সন্ধিত্ছলে আছে দ্াড়াইয়া 1-- 
সাড়া নাই, শব্দ নাইস্-জাছে শুধু চেয়ে, 
স্প্তোথিত কল্লোলিত সংসারের পানে। 
_বেজেঙ্ছে প্রভাতী কাড়া জেগেছে বিহগ, 
গুপ্রিছে অলিকুল, কুহুরিছে পিক? 
মধুর শ্যামল ক্ষেত্রে চলেছে কৃষাঞ্ধ, 
তটিনীর তীরভূমে গেছে স্নানার্থিনী, 
জ্যোতিক্ষ রয়েছে তবু উদার গগনে-_ 


প্রবাসীর প্রত্যাগমর্ন 


নডিতে শকতি নাই, চলিতে অক্ষম__ 
ভাবের তরঙ্গ রঙ্গে উদ্বেলিত প্রাণ, 
অশ্টুকু হইয়াছে বুঝি বা শিশির ! 
বিটপী নাড়িয়া মাথা বলে'দর্যা্ড, যাও” 
বিহগ গাহিয়৷ গাঁন বলে “যাও, সাও,” 
জোতম্বিনী কুলুতানে বলে “যাও, যাও,” 
তারাটুকু তবু কেন আছে দড়াইয়া ? 


কচ 


সে আছে দাড়াপয়ে শুধু দেখিবার আশে, 
প্রথম রবির কর দিবস প্রথমে, 
প্রথম উল্লাস ছটা__ প্রথম আলোক, 
কবিত্থ প্রবাহ ভর! সিখ্ধ সমুজ্ছবল ! 


প্রশান্ত গগন প্রান্তে হেরি অরুণিমা, 
ধীরে ধীরে অতি ধীরে দীপ্তি তারকার, 
মিশে গেল ব্যোম-পখে_অনস্তের বুকে, 
কি গাস্ডীর্ষ্য, কি মাধুষ্য ফুটিল চৌর্দিকে 1! 





জুল্নবির কিরণ-হারে শোভিত হইয়া 
একটা কুমারী রতু রয়েছে বসিয়। £ 
গ্রীছি, শান্তি, প্রসম্নতা» 
ভ্রিদিবের পবিত্রতা, 
ভাতিছে সুন্দর মুখে হ্ন্দর অধরে, 
সে মুখ হেরিলে, মুখে বাণী নাহি সরে । 
পরিহিত চীনাম্বর, 
তক্তি-সুত্রে যোড়কর, 
হর পুজিতেছে বালা মুদিয়া নয়ন, 
আকন্দ ধুতুরা পুষ্প করিয়া চয়ন । 
তান্রপাত্রে বিল্বদল, 
ঘট পুর্ণ গঙ্গাজল 
রহিয়াছে পুরোভাগে গৌরবের ভরে, 
ছুটিঃছে ভকতি-গঙ্গা ভকত-অন্তরে | 
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প্রবাসীর প্রত্াযাাগমন 


পবনে উড়িছে বাস 
'কাপিছে কুস্তল পাশ, 
দুলি,ছে কর্ণের ছুল অধ্যদান কালে ; 
ভাবুকের চিন্তা-রেখা পর্তিয়াছে ভালে 
পদতলে ছুর্ববাদল, 
শিরোপক্চের নভস্হল, 
তারি মাঝে ধ্যানমগ্না বাল-তপন্থিনা 
' প্রকৃতির চিত্রপটে মানস-মোহিনী ! 
ধ্যানান্তে শুনিল বালা সহস। নিভভনে, 
* স্বর্গীয় সঙ্গীত ধবনি উঠি'ছে গগনে । 


মিশ্র গৌরী-_-একতালা | 
ব্যোম্‌ ব্যোন ভোলা ! 
এমন ত নাহি আর পরাণ খোল। ! 
জিতেন্দ্র মুনীন্দ্র ঘড়ে শ্বর্ধ্যশালী, 
বিভৃতি ভূষিত তুমি হাঁড়মালী” 
কুবের ভাগ্ডারী--তবু হে ভিখারী 
শ্মশানে সঙ্গিনী তব নগেন্দ্রবাল। | 
| ধর্ভটা শন্কর, পরম ঈশ্বর, 
তৃন্দর সুন্দর সর্ববগুণাকর, 


প্রবাসীর প্রত্যাগমন 


বৃধাংশুশেখর, ব্যোম্‌ ব্যোম্‌ হর, হর, 
তাজর অমর দেব অনন্ত লীলা । » 
দেব দ্বিগন্ধর অশিব-নাশন, 
করুণ! কুই্ুহে অনাদি-কারণ, 
শমন-দমন ভব শিব ভ্রিলোচন, 
তপন-তনয় ভয় হুর হর ভোলা । 





তৃতীয় স্তর। 


সমানে সমানে । 


“আমল! 1--কমল, ওরে কমল, কমল,” 
কাপায়ে কানন-তল সেই প্রতিধ্বনি, 
ম়লয়-মারুত সাথে গেল মিলাইয়া 
দ্রবময়ী সে সঙ্গীতে পুর্ণ চারিদিক,_ 
মাতার আহ্বান বাণী শুনিল না কাণে 
কমল! কমলমুখী, পুণিমা-রূপিণী। 


আহ্বানের প্রত্তত্তর না পেয়ে জননী, 

ভাবিল-_“কমল বুঝি গেছে কাধ্যান্তরে । 

কমল যে শুন্য মনে উদ্ভ্রান্ত পরাণে 

আছে কসে ভক্তিভাবে শৈলেশ সন্মুখে, 

সে কথ মাতার মনে পায় নাই স্থান। 

গৃহকাধ্যে ধীরে ধীরে চলে গেল মাতা, 
' কমলা তখনো মগ্ন ভাব-সমাধিতে। 
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মালতী । 
কমলা । 
ফালতী । 
কমলা । 
মালতী । 
কমলা । 
মালতী | 


প্রবাসীর প্রত্যাগমন 


বালিকার প্রিয় সখী বসম্ত-মালতী 
চূপি চুপি দিল এসে কাণ দুটা নেড়ে 
ভাবটুকু গেল ছুটে সে ন্সেহ-পরশে ! 
হাসির প্রপাতস্সৃষ্টি হইল তাঁহায়, 
স্রেহ-বিস্ফর্জথু রে হইল রঙ্গিল। 
কাণ ছুটী ছিল কোথা? বন? 
কেন দিদি? 
কই, কারে! কথা বড় তোলনা ত কাণে!। * 
কে বলে এমন কথ! ? 
যে বলিতে পারে। * 
তবে সে মালতী--* 
অভাগিনী দগ্ষোদয়ী, 
আর কি কি বলত গ! কমলা স্তুন্দরি ! 


কমলা'। ওই তোর দোষ ভাই, বলি নাই কিছু-_ ' 


মালতী । 
কমলা । 


মালতী । 
কমল! । 


তবু বাধা'ৰি কোন্দল। 
স্বভাব, স্বভাব ! 
কি বিপদ, আজ তোর কি হ'য়েছেখবল-__ 
প্রাতঃকাল হ'তে ফিরে বাধা'বি*কোন্ল ?ঁ 
পাঁচশত বার-_ 
অপরাধ ? 


সি 
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মালতী | 
কমলা । 


মালতী 


কমলা । 


মালতী । 


কমলা । 


মালতী । 


ইচ্ছা-_সখ্‌ ! 
মন্দ সখ্‌ নয়! কিন্তু বন হেন সখ্‌, 
ক্ষুদ্র আমি--মোর "পরে চালায়োনা কভু ;. 


' গুরুভারে যা'ব মারা-_কুঝিবে তখন । 


এক্‌ চড় দিব তোর গালে ;--এত বড় 
স্পদ্ধা তোর ! জামার সম্মুখে যাহা ইচ্ছ 
আঁনিস্‌ ও মুখে! শাস্তি তোরে দিব আজ 
লস ত নিত্য দাও। কিন্তু আজ কেন রণ- 
চণ্ডী বেশ-_আজ যেন প্রস্তর-কঠিন ! 
দেখে তোর দ্রশা। কারে! কথা ভুলিবি ন। 
কাণে, কারে! ব্যথ! বুঝিবি না প্রাণে, শুধু 
স্বার্থ লয়ে পুজ1 ভাণে থাকিবিরে তুই ; 
সার সবে চেয়ে রবে তোর মুখ-পানে-- 
বংশের ছুলালী তুই গর্ধ্বিতা ফণিনী । 
কা'র্‌ কথা তুলি নাই কাণে_-জানিন! ত 
দিদি! আমি ত অবাধ্য নয়, আমার ত 
সাধ্য নাই কা'রে৷ কথা করিবারে হেলা । 
তুই লো মিথ্যার ঝুঁড়ী কমলা স্থন্দরি ৷ 
মার গলা গেছে ফেটে, ক'রে ডাকাডাকি, 
তবু কি বলিৰি তুই ডাকে নাই কেহ ? 


৮ 
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তখন ভাবিতেছিলি বিয়ের ভাবনা, 
কল্পনায় পতি-সাথে হ'তেছিল কথ।-_ 
তখন কাহারো কথা পশে কি শ্রবে ? 
শিব পুজা, শি পুজা, ভণ্ডামী কেবল ! 

কমল] । দিদি! * 

মালতী । আছি উপস্থিত ক্দাধ থাকে যদি, 
পাড় গালি, অঙ্গে মম বধিবে তমুত । 

কমলা । শিখিয়াছি মা”র কাছে পুজিতে মহেশে ; 
জানি না কারণ, শুধু জানি পুজিবারে। 
পুজি যবে ভোলানাথে, ভূলে যাই সব-_ 
আমি, তুমি, বিশ্ব দেখি সব একাকার-_ 
আমিস্ব, তুমিত্ব ভেদে যায় এক শোতে, 
শিবময় জ্ঞান হয় সমগ্র ভুবন। 
মা আমার জগদ্ধাত্রী--তীাহারি আদেশে, 
সমস্ত হৃদয় দানে পুজি ভ্রিলোচনে। 

 বাহজ্ঞান লুপ্ত যদি হয় তাহে মম, 

সে দৌষ আমার নহে, সে দোষ শিবের | 
আরে! ভয়ানক তব স্ুকণ্টে সঙ্গী 
মরমে পশিয়া যাহ! করে আত্মহারা । ৃ 
বাই মা'র কাছে--ক্ষমা ভিক্ষা চেয়ে আপি। 
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মালতী । 
কমলা । 
মালতী । 
কমল! ৷ 


ম'লতী। 
কমল! । 
মালতী । 
কমল! । 


মালতী । 


কমল! । 


গরু মেরে জুতাদান শিখিয়াছ ভাল। 
রাম রায় রাম-_ 
ভূত ভয় যাঁবে,বুচে। 

তোমার ও জিহবা- ভূতে কনি'বড় ভয়, 
রাম নাম নিলে যদি সেই ভয় যায়! 
দেখ দিদি, পতিগৃহ হ'তে তুমি আস 
যবে হেথা", তোমার রসনাটাকে বড় 
শঙ্কা হয়__ভাবি-_পাছে মাথা খায় মোর ! 
ভূতের দেশেতে বুঝি শ্বশুরের বাড়ী? 
তোকেও ত হ'বৰে যেতে এবার সে দেশে ।* 
বেশ 

খেয়েছিস্‌ বুঝি সরমের মাথা ! 
তুমি দিদি, শিখায়েছ যেমন আমায়, 
তেমনি ত শিখিব গো অনুজা তোমার ! 
আমার কি দোষ বল বিচার করিয়। ? 
বিচার হইবে চল্‌ বাবার নিকটে, 
গুণাগুণ স্বাহ। তব লব দিব ক'য়ে। 
তোমার বিষ্ভায় আর কুলা'ল না বুঝি ! 
কলহেতে নহে, বুঝ, সর্বত্র বিজয় । 
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করে কর মিলাইয়। দুটী কল্লোলিনী 
ছুঁটিল কাঁনন-ভূমি করি? কল্লোলিত ৯ 
বৃক্ষ অন্তরাষ্জ ত্যজি' উঠিল তপন 
গগনের উচ্চন্তুর, হেরিতে কৌতুক। 
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চতুর্থ স্তর|. 


স্বামী ওন্ী। 


বস পিগুভারে নত গবাচন্দ্র রায়, 
নাসিকা গঙ্জনে দিক করি'ছে কম্পিত-- 
নিদ্রা নহে, তন্দ্রাবশে এই ঘন রোল । 
গঠত বর্ণে পিকবর হয় পরাজিত, 
পেচক ঘে পায় লাজ সে মুখের কাছে, 
মুষিক ভেরিয়। চক্ষু বিষরে লুকায়, 
বটবুক্ষ-মুল, ক্ষুদ্র, সে দন্ত নিকটে ; 
ধুলায় লুটায় কুল! হেরি' কর্ণযুগ ; 
মাংসভারে গ্রীবাদেশ হ'য়েছে অচল, 
বক্ষস্থল হেরি” বাম। হয় চমকিত,-_ 
শরীরের ধত মাংস জ'মেছে উদ্রে, 
বাহুযুগে কিন্তু তা'র একান্ত অভাব ; 
কটিদেশে ক্সীণতাঁর নাহিক লক্ষণ, 

সে চরণ হেরিঃ লাজ পায় গজরাজ, 


৯২. 
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মস্তকের কেশ গুচ্ছ সজারুর কাটা 
বয়স দোষেতে তাহা ধূসর বরণ । 
হেন শীল গণ্াচন্দ্র বসি” কক্ষতলে, 
বিস্ফারিয়া নাসীরন্ধ, বদন-গহ্বর, 
ঢুলু ঢুলু নেত্র ছুটা করির কুঞ্চিত, 
করি'ছে নাপিকা-ধব্‌নি মেঘ-মন্দ্র জিনি”। 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মশকাদি ঘুরিয়া ফিরিয়া, 
কভু বা বদনে কভু নাসিকা ভিতরে, 
প্রবেশাধিকালু লাভে করি'ছে ফুতন ; 
বিফল তাদের বত্ব বিফল প্রয়াস, 
নির্ব্বোধ মশককুল স্ুইতেছে নাশ, 
কেহ কর-পন্প-চাপে, কেহ পদ-ভারে। 
পচ। গোময়ের গন্ধ মুখ-পন্ম হতে 
বাহির হ'তেছে মুখ করিলে ব্যাদান, 
দক্ষিণে ও বামে কভু সম্মুখে, পশ্চাতে 
তক্্রাঘোঁরে নর-সিংহ হেলি'ছে দুলি'ছে। 
পার্খদেশে আছে ধসে ঘটক প্রব্র, 
নিস্পন্দ নির্ববাক যেন প্রস্তর খোঁদিতি । 
ভাবিছে ঘটকবর গবাচন্দ্র কথা-- 
কেমনে সে নিদ্রাভঙগ করিবে তাহার ! 
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অকালে ভাঙ্গা'লে নিদ্রা ক্রোধ-বহি পশি', 
ভত্ম বা করিতে পারে ঘটক-জীবন। 
স্থতরাং এই ক্ষেত্রে হ্ববোধের মত 
ধীর ভাবে বসে থাকা একান্তই শ্রেয়ঃ। 
তাত্রকুট সেবনের আকাঙক্ষ। প্রবল 
হ'তেছে পরাণে, কিন্তু উপায় ত নাই; 
কোথা” ভূত্য, কোথা” বা কে-_সাঁড়া শব্ধ নাই-_ 
তীত্রকুট পিপাসায় মরে বা ঘটক । 
শুনিল ঘটকরাজ বহির্দেশ ভাগে 
টাঁনিতেছে হুক্কা! মুখে কোনো ভাগ্যধর-_ 
“সুঁড় গুড় ভূড় ভুড়ত নানাবিধ রবে। 
দুর্ভিক্ষেতে প্রপীড়িত আর্তজীৰ মত 
সে ঘটক চুড়ামণি ছুটিল তথায়, 
ব্যস্ততায় গেল প'ড়ে ভগ্রচ্ছত্রটুকু-_ 
ঘটক রাখিয়াছিল যাহা গৃহ-কোণে। 
সেই শব্দে গবাঁচন্দ্র উঠিল জাগিয়া, 
জিজ্ঞাসিল ঘটকেরে রাসভের সুরে 
“আরে বা ঘটকরাজ হেথা” কতক্ষণ ?” 
ঘটক। যতক্ষণ ঘুম-ঘোরে ছিলেন মগন। 
গবাচন্দ্র । বটে ! বটে! নিদ্রাতেই গেছি আমি মীরা-_ 


১৪ 


ঘটক । 
গবাচন্দ্র ৷ 
ঘটক। 
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মনে করি ঘুমা'ব না, তবু ঘুম্‌ পায়, 
জান কি ঘটকরাজ ইহার উপায় ? 
জানি__কিন্তু বিষম কঠিন ! 

কি!'কি! শুনি। 
গৃহিণী আছেন জ্ঞাত, জিজ্ঞাসিলে তীরে, 
এ রোগের প্রতীকার হই'তেও পারে। 


গবাচন্দ্র। হি-হি-হি-হি বলিয়াছ ভাল,--গৃহিণীর 


ঘটক । 


ক 


গবাচন্দ্র। 


ঘটক । 


বাক্য-স্তবধা উত্তম ওঁধধ-__কিন্ু তাহে 
আর রুচি ঝড় নাই, এ বৃদ্ধ বয়সে ;- 
বিশেষতঃ বাতরোগে জ্বর বর প্রাণ, 
উন্ধীপাত বজাঘাত দেখে ভয় হয়। 
থাকুক সে কথা--কতদুর কি করিতে 
পারিয়াছ ভূমি ; অর্থ কত পারে দিতে %' 
কমল! একটা মাত্র সন্তান তাদের, 
বিষয় বৈভব যাহ, সবি কমলার । 
বিষয় ত ভারী! শুনেছি রঞ্জন নাকি 
কপর্দক হীন ? 

ছিল বটে একদিন। 
কিন্তু সে দুখের দিন এবে অবসান; . 
দৈবযোগে নষ্ট ধন হয়েছে উদ্ধত, 
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রঞ্টীনের নাহি আর সে দুখের ভার। 
এতদিন ছিল সে যে এ অজ্ঞাত-বাসে, 
সে শুধু দুখের দিনে মানহানি জয়ে ; 
'যা'বে এবে আপন আবামে --বরতুতর। 
_স্বসজ্জিত বিচিত্র প্রাসাদ । 
গুবাচন্দ্র। বটে! বটে! 
ঘটক। বুদ্ধি তব কিছু নাই ঘটে। তা" ন হ'লে, 
এমন সম্বন্ধ তুমি চাও ভেঙ্গে দিতে 
কি দেখাও ধন তুমি, ঘে সামান্য অতি; 
ধসকুবেরের সম রঞ্জন এখন, 
সর্ববাজ-স্ুন্দরী কন্যা! উপরে তাহার, 
বুঝ, কত লোক তা"র ফিরিৰে পশ্চাতে ! 
গবাচন্্র। সে কথা বলিতে হয় সৰ ভেঙ্গে চুরে-_ 
নাহলে কি বুঝা যায় রহস্য এমন ! 
হে ঘটক, নাহি কোনে আপত্তি আমার, 
দিন স্থির করিবারে বলিও রঞ্জনে। 
ঘটক । বলিব বিশেষ- ব্যাখ্যা শুদ্ধ করে। 
দাসের বিষয় কিন্তু থাকে যেন মনে । 
গবাচন্দ্র । নিশ্চয়, নিশ্চয়, নিশ্চিন্ত রহিও তুমি, 
. উপযুক্ত পুরস্কার দিব কাধ্যগতে । 





১৬ 


প্রবাসীর প্রত্যাগমন 


ভগ্রচ্ছত্র স্কন্ধে বহি' চলিল ঘটক, 
সিদ্ধিদাতা শ্গণেশে করিয়া স্মরণ । 
কিন্তু অহো গতিরোধ হ'ল ঘটকের 
হেরি' ছিদ্রযুক্ত ছিন্ন মলিন পাদুকা 
দ্বারদেশে আছে পড়ে নিন্মমুখ হ'য়ে, 
অমূল্য সম্পত্তি যাঁহা ঘটকয়াজের। 
পাঢুকার আছ্ধ শ্রাদ্ধ করি' মনে মনে, 
ঘটক চলিল পুনঃ মন্থর গমনে। 

ভগ্রচ্ছত্রবান্তী, গৃহ ত্যজিবার পরে 
গবাচন্দ্র পত্বী তাহে করিল প্রবেশ-- 
যেমন দেবত৷ রূপ, দ্রেবীও তেমনি 
কালির বোতল-_যেন জীবন্ত সচল। 
আলস্তের হাই ভুলি" গবেন্দ্-মোহিনী, 
বিজড়িত রসনায় জিজ্ঞাসে পতিরে-_ 

, কিত দুর অগ্রসর বিবাহ-প্রস্তাব ?” 

গবাচন্দ্র"দিল তাহা আমূল বুঝা?য়ে। 

আনন্দ-সৃংবাদে মত গবেন্্-মোহিনী 
লুটাইল ধরাতলে অট্ুহাসি হেসে * 
মে হাসির রবে দিক্‌ হ'ল প্রকম্পিত-_ 
প্রতিবাসী চমকিল ভাবি *বজ্রাঘাত, 


১৭ 


প্রবাসীর প্রত্যাগমন 


শিশুগণ মা'র কোলে লইল আশ্রয়, 
প্রান্তরে ছুটিল গাভী হ'য়ে উচ্ছৃঙ্খল । 
. স্ুরাপানে মত্তবীর পুত্র ভুলুদ্বাস, 
ভাবিল, বাটাতে বুঝি প'ড়েছে ডাকাত। 
অস্ত্র শস্ত্র লয়ে করে আসিবে যেমন, 
ঘোর শব্দে গেল গ'ড়ে অমনি ভূতলে। 
সাধু পিত৷ পুত্রোদ্দেশে দিল নানা গালি, 
গঙ্িছিয়া! উঠিল তবে পুত্রের জননী । 
ূর্খতার জন্য পতি, পত্বীর নিকটে 
গ্ুলবন্ত্রে অপরাধ করিল স্বীকার । 

প্রবল শাসন-বাক্যে কহিল রঙ্গিণী, 
রঙ্গরাজ গবাচন্দ্রে, তঙ্ঞনী হেলা”য়ে-_ 
“পিতৃ মুখে পুত্রগুণ হইলে প্রকাশ, 
বিবাহ ষে যা'বে ভেঙ্গে_-মহা! সর্ববনাশ 1” 





১ 


পঞ্চম সর | 


অতিথি। 
ভুভীদিয়া হাসিয়। 
চলেছে দুজনে, 
কমলা, মালতী--রূপের ডালা ; 
ম্মেহ-সুচিকায় 
জীতিঃডোর দিয়ে 
কে যেন গেঁথেন্ছ কুস্ম-মাল! | 
আনন্দ-তরঙ্গে 
তরঙ্গিত প্রাণ, 
কহি'ছে ছুজনে মনের কথা ; 
তরাশ, হুতাশ, 
চিন্তা-দাবানল, 
নাহি সে পরাণে মরম-ব্যথা 1 
কমলার করে 
মালতীর কর, 
ছুটেছে কতু বা চলেছে ধীরে; 


১৯ 
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কত স্থির নেত্রে 
রয়েছে দাড়ায়ে 
কানন-বাছিনী তটিনী-তীরে। 
সে স্েছের দুশ্ঠ 
ন। পারি" সহিতে 
বুঝিব। বিহু হিংসার বিষে; 
“চ'খ গেল” বলি 
উঠিল কীদিয়া, 
সে রোদন গেল বাতায়ে মিশে । 


পাখির উদ্দেশে হাসি' বলিল মালতী 
“মর্‌ পাখি, কালামুখে! চখ গেল বুলি-_- 
দেখিবারে নাহি পার ভাল বুঝি কা'রো ? 


ঝাঁটা মার তা'র মুখে যে পাপিষ্ঠ হেন, 


চিখ গেল", "চ"খ গেল' বুলি যা'র সার ।” 
কমলা । সাধে কি কুহুলী বলে সকলে তোমায়, 

পাখীটিরো সাথে “বাদ”, বাদ নাহি যায়! 
মালতী। সে সবার স্বভাবের দোষ। আমি কিন্ত 

নহি দোষী বিন্দু মাত্র তাহে। কভু নহি 


কলহ-প্রবীণ।-_দে গভীর শাস্ত্রে মম 


অত্যল্পই জ্ঞান ! তবু দিবে দোষ যোরে। 


ক, 


কমলা | 


মালতী | 


কমলা। 
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দিক্‌ দোষ, ক্ষতি কিবা ! তুমি ত সরল, 
পরের কথায় কেন হইবে চঞ্চল? 

হৃদয়ের দুর্বলতা ! যাউক্‌ সে কথা-_ 
নফটমতি দুষ্ট পাঠ” কোন্‌ ইফ$ী তরে, 
কানন প্রান্তয় ব্যোমে ভ্রমি' যথা” তথা? 
চ'খ গেল” ব'লে বলে করে জ্বালাতন ? 
পরশ্ীকাতর নর-_-পরের মঙ্গল 
সহিতে পারে না তাই নয়ন হারায় ; 
এমন সুন্দর গাখী, এমন গরল, , 
ছড়া'বে জগতে কেন বল ত আমায় । 

বিধাতার দেখ! পেলে সুধা'ৰ এবার, 
পাখির এমন ডাকে কিসে অধিকার ? 

উভয়ের মুখে আর সরিল না বাণী 

অদূরে দেখিল এক ন্ন্যাসী নবীন, 


,গৈরিক বসনধারী, করে কমণুলু 


অন্য মনে আছে চেয়ে স্থনীল গগনে । 
সন্যাসীর প্রসন্নত৷ নাহি সেই মুখে," 
চিন্তাভারে অবসন্ন দেহ মন প্রাণ, , 
হৃদয়ের ব্যাকুলতা মুখে পরিস্কট-_ 

কিন্ত তবু সৌম্যভাব-_পবিত্র মুরতি ! 


৯ 


প্রবাসীর প্রত্যাগযন 


ব্যাকুলত।, পবিভ্রত। ছুয়ের মিশ্রণে, 
কেমন অদ্ভুত ভাব প্রতিভাত মুখে, 
অপার্থিব, অচিস্তিত, অপ্রকাশ্থ-তাহা | 

_. অন্বর টানিল মুখে মালতী সুন্দরী 
সন্ন্যাসী সম্মুখে, লাজে-_-সে ধেঁ বিবাহিতা, 
কমল।-_কুমারী, তবু শ্রীড়া-সম্কুচিতা, 
উভয়েতে প্রণমিল সাঁধুর চরণে 


অতি ক্ষীণ মৃদু হাসি হাসিয়া সন্যাসী 
কহিলেন-_“নহি সাধু, সামান্য অতিথি, 
প্রণাম গ্রহণে মম নাহি অধিকার ।% 


কমল।-_-ধরণী পানে চাহিয়। চাহিয়া 
মৃদু বীণা-ধবনি মত বলিল অস্ফ,টে__ 
“অতিথি সেবায় পিতা তৃপ্ত অতিশয় ।” 


অতিথি সে নিমন্ত্রণ করিল গ্রহণ 
চলিল গৃহাভিমুখে মিলি, তিন জনে-_ 
প্রথমে মীলতী, মাঝে কলিকা কমল, 
শেষভাগে চলিয়াছে অতিথি সরল। 





৮৬৪ 


ষষ্ঠ স্তর। 


তথ হুঃখ। 
তুম্বানাহিক সম্পন করিয়া রপ্রন 
ভক্তিভরে গীতা-স্ুধা করিতেছে পান; 
সাবিত্রী, রঞ্জন-পত্বী--পতিমুখ পানে 
এক দৃষ্টে আছে চেয়ে প্রসাদ-আশায়। 
সাংখ্য, কর্ণ, জ্ঞান, ব্রদ্ধ, ভক্তি, মোক্ষ যোগ 
অধ্যায়ে অধ্যায়ে পাঁঠ করি' সমাপন, 
ভাবাশ্রু পুরিত নেত্রে চাহি' উদ্ধপানে 
মন্দে মন্দে ধীর ছন্দে কহিল রঞ্জন 2 
কাম্যানাং কর্ণাং ন্যাসং সন্গ্যাসং কবয়ে। বিছুঃ। 
সর্ববকন্মঙ্ষলত্যাগং প্রান্স্ত্যাঁগং বিচক্ষণাঃ ॥ 
ভরিল'ভক্তের প্রাণ ভক্তির ধারায়, 
কি এক অপূর্ব দীপ্তি প্রকাশিল দেহে : 
পতি পত্বী এক প্রাণে কেশব-উদ্দেশে 
করিল ভকতি ভরে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম । 


হও 


প্রবাসীর প্রতাগমন 


পত্বীর ভূষিত আখি অস্ফ,ট ভাষায় 

কি যে ভাব প্রকাশিল ক্ষণপ্রভা মত, 

বুঝিল পতিই শুধু অন্তরে অন্তরে, 

স্মৃতির নিশ্বাস গ্জি” কীপাইল ব্যোম্‌। 

ক্ষণপরে ধীরে ধীরে কহিল রঞ্রীন__ 

“তুচ্ছ কথা কেন তুমি ভাব অনুক্ষণ” ? 

সাবিত্রী। ছূর্ববল হৃদয় মম শোনে না যে মানা। 
রঞ্ন। উপাড়িয়া ফেলে দাঁও এমন হৃদয়, 

আদেশ পালনে যাহা নহে অনুরাগী । 
সদা ভাব-_“কি ছিলাম, হইলাম্‌ কিবা, 
তত ধন, তত রত্ব কোথা” গেল চলে; 
কোথায় ডুবিল তত স্থখ, বিলাসিতা, 
আধিপত্য, স্বেচ্ছাচার রহিল কোথার 1” 
দিন নাই, বরাত্রি নাই, কেবল ভাবনা,_- 
কোথা” সখ, কোথা? সখ, এশবর্ধ্য, গৌরব ;. 
ভাবিবার আর বুঝি কিছু নাই ভবে 
এশ্বর্যই জার রতু শিখেছ কেবল। 
আমি নারী, আ'খিবাঁরি ফেলিতেই পারি, 
বিলাসিতা, এশ্বধ্যের নাহি ধারি ধার ;. 
সম্পদ আমার-_-মাত্র তোমার. চরণ ।. 


সাবিত্রী 


আচল 


বি 


বঞ্জন। 


প্রবাসীর প্রত্যাগমন 


যেখানে যে ভাবে রাখ, আমি ত তোমার-- 
দাসী মাত্র, আর কোনে নাহি অধিকার । 
কিছুতেই ঝ্মুরো নাহি কোনো অধিকীর, 
অধিকারী মাঞজজ,এক-_তিনি ভগবান__ 
তা'রি ক্রীডনক এই স্থাবর জঙম। 

তুমি পত্বী, আমি পতি, এই যে বন্ধন, 
পুত্র, কন্যা, মাতা, ভগ্মী---সম্বন্ধ স্েহের- 
ইহাঁও তীহারি রঙ্গ জীবন-নাটকে । 
কার্ধ্যক্ষেত্রে আসিয়াছি কার্য্য করিবারে, 
স্বখ দুঃখ সমভাবে হইবে বহিতে, 

অন্যথায় নাহি হয় ূর্ভবয সাধন। 

স্থখ দুঃখ _কিবা তাহা ? অলীক শ্গপন !. 
মনের দারুণ ব্যাধি-_-অশাস্তি--বিকার । 
নিয়োজিলে হৃদয়ের স্বাধীন শকতি, 


. শ্ুখ দুঃখ নিমিষেতে হয় পদানত। 


বাড়াও সুখের মাত্রা, বাড়িবে অধিক, 
লুণ্ড কর সত্ব তা'র, আসিবে নাকাছে ॥ 
নিত্য স্বখ, চির-শাস্তি পেতে চাও যষ্টি 
ভগবানে কর তবে আত্ম-সমর্পণ ; 

মানব জন্মের কর কর্তব্য পালন, 


হু 


প্রবাসীর প্রত্যাগমন 


সাঁবিী। 


রর্তীন। 


সাবিত্রী । 


ক্রীতদাস মত সুখ সেবিবে তোমায় । 
ব্যাধির তাড়নে, সুখে করিলে নির্ভর, 
উৎ্সন্নের পথমার্গে হবে অগ্রমল। 


জানি সব, বুঝি সব, হৃদয়-বল্ভ, 

জানিয়াও, বুঝিয়াও তবু নিরুপায় ; 

কি করি উপায় নাথ, বল না আমায় ! 

পড়ে মনে অতীতের কথ, মনে পড়ে 
অতীত-গৌরব, অতুল সম্পদ ভার; 

সেই দিন, আাঁজ্ঞ! মাত্র শত দাস দাসী 
ছুটিয়া আ'সিত কাছে পালিতে আদেশ। 
ব্যথিত অন্তরে আজ ডাকি যদি কারে, 
কেহত আসে না আর-_“আহা” বলিবাঁরে ! 


সেই মায়া, সে ক্ষুদ্রতা, সেই অভিমান !-- 
শান্ত পাঠ বুথ হ'ল, বুথ! ব্যাখ্যা তা'র। 


: দ্রিওনা গঞ্জনা, নাথ, অজ্ঞান বলিয়া । 
হৃদয়ের ভাবটুকু করেছি প্রকাশ, 
অপন্লীধ হ'য়ে থাকে, ক্ষমা কর মোরে। 
এশ্বধ্যের ভিখারিণী নহি আমি আর, 


বলি যাহা, তাহ! মাত্র-.পূর্ববস্থৃতি বশে। 
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প্রবাসীর প্রত্যাগমন 


এইত এতটা বেলা আছ অনশনে, 
জিজ্ঞাসিতে আর কেহ আছে কি ভুবনে? 

রঞ্জন। আছে, ভগবান ; আর সারিত্রী স্থুন্দরী, 
চিরকাল জিজ্ঞাঁপাটা ধাহাদের তার । 
পিতা গেছে, মাতা গেছে, ভগ্নিনীও গেছে, 
আর কে জিজ্ঞাসাঁঘাদ করিবে ললনে ? ; 
সে কারণে এত খেদ কেন গে! তোমার, 
যাঁর আছে ভগবান, কি নাহি তাহার ? 

সাঁবিত্রী। বুঝিয়াও উবু প্রাণ বুঝিতে না চায়__ 

রগ্জন। এ দুষ্ট রোগের মাত্র এক প্রতীকার, 
নিত্য শুদ্ধ ভগবানে অনন্ত বিশ্বাস। 

"সাবিত্রী । করিব এবার । 

রঞ্জীন। শক্তি দি'ন্‌ ভগবান । 
কমল কোথায় ? 

সাবিত্রী । গেছে শিবপুজা তরে। 
অন্য দ্রিন এতক্ষণ ফিরে আসে গৃহে 
কি জানি এখনো কেন ফিরিল 'না আজ ! 


রঞ্জন। দেখি তবে-_ এখনে! কি আছে ধ্যানে বসে- 
আনন্দ-রূপিণী বাল! বড় ভক্তিমতী । 
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বাঁসীত্র প্রত্যাগমন 


না হইতে নাম শেষ আসিল কমলা, 
সজেতে অতিথি আর মালতী শ্বন্দরী-. 
অদ্ধীবগ্ুষণে ঢাকা ফুল্ল মুখখানি 
পিতৃ মুখে চাহি বালা! কহিল অতিথি ;” 
_স্ফুরিল না কথা আর-_ত্রীড়াভরে নত, 
_ছুটিল মালতী সাথে চগূলার মত। 


নণ্তম সর | 


আঁতথি-সৎকার। 


€০্দল্‌ই তুমি ! সেই তুমি !--তুমি না শঙ্কর !” 
জ্রীবাদেশ বামভাগে মুদু হেলাইয়া, 
বিস্ফারিত নেত্রে চাহি? বিস্ময় আবেশে, 
আগন্তকে লক্ষ্য করি' কহিল রঞ্জন-_ 
“সেই তুমি ! সেই তুমি ! তুমি না শঙ্কর 
বাল্যবন্ধু শশাহ্কের নয়নের মণি !” 
ধীর স্থির শুক্ষকণ্ঠে কহিল অতিথি £__ 
“আমিই শঙ্কর বটে- দীন ভাগ্যহীন- 
প্রপীড়িত, নিগৃহীত বেদনা ব্যথায়। 
ভুলেছিনু মাতৃশোক চাহি' পিতৃ-মুখ, 
আজ শঁকন্তু দুই শোকে জুলিতেছে বুক ।” 
শশাক্ক-বিয়েগ বার্তী শুনিয়া প্রন 
কিছুক্ষণ শুন্য মনে বিষাদিত মুখে , 
রহিল চাহিয়া শুধু আকাশের পানে। 
'নডিল ন! হস্ত, পদ, নড়িল না দেহ, 
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প্রবাসীর প্রত্যাগমন 


শঙ্কর । 


স্থির, অচঞ্চল চক্ষু- নিস্পন্দ, নির্বাক্‌__ 
শ্বাস-ক্রিয়া রোধ যেন হয়েছে সে দেহে । 
ক্ষণপরে ধীরে ধীরে ফেলি, দীর্ঘঘাস, 
প্রকাশিল স্থির কট হৃদয়-উচ্বাস_- 


"স্মৃতির কবাট বদ্ধ করি” এতদিন 


ঘুসা'য়ে পড়িয়াছিনু বিস্বৃতির ক্রোড়ে, 
সহসা সে দ্বারে করি' দারুণ আঘাত 
ভেঙ্গে দিলে নিদ্রাঘোর-_ স্বপ্ন-বিজড়িত | 
মনে পড়ে অতীতের স্মৃতি মনোহর, 
পাড় মনে শৈশবের বুন্ধত্ব-বন্ধন, 
মনে পড়ে ৃ 

বন্ধুত্বের ঘোর অত্যাচার । 
জানি আমি, পিতা মম স্থার্থসিদ্ধি আশে, 
বিষয় সম্পদ তব করি” অধিকার 
দিয়াছেন মনস্তাপ ও দেব-হৃদয়ে | 
জ্ঞাত আছি, শিশু-কন্যা, পত্তীর সহিত 
বিনা অর্থে; এক বস্ত্রে জন্মভূমি ত্যাগ ; 
দেখেছিনু ও বদনে বিদায়ের কালে 
একটী চিন্তার রেখা পড়ে নাই কু, 
একটি দ্বীরঘ শ্বাস হয়নি নিঃসৃত, 
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রধান। 
শঙ্কর । 


রন । 


প্রবাসীর প্রত্যাগম্মন 


একটা অপ্রিয়বাণী সরে নাই মুখে । 

একাদশ বর্গত সেই দিন হ'তে, 

আমি কিন্তুষ্ভুলি নাই অতীত-কাহিনী, 

নিদারুণ ব্যথ খ্বাহে সদা অন্ুভবি। 

হায় পিতৃদেব আর নাহিক ধরায়, 

বুথ! আন্দোলন কেন আঁর সে কথার !, 
হে শঙ্কর.কেন মোরে ভাৰ এত হীন 
হীন। হীন ! হীনতার পরিচয় বটে 

এমন হী'নতা' যেন পাই যুগে যুগে । 

থাকুক সে কথা,__শুন,দেব, কোন্‌ কাধ্যে? 

দীন বেশে আসিয়াছি দ্বারেতে তোমার । 

পিতা মম মৃত্যুমুখে নিজ অপরাধ, 

করেছেন মুক্ত কে আপনি শ্বীকার। 

জাঁনাইতে সে বারতা তব সন্নিকটে, 


, প্রত্যর্পণ করিবারে অপহৃত ধন-__ 


প্রতিশ্রুত এ অধীন- পুত্র আমি তা'র। 
পিতৃ-নিন্দ। স্বন্ধে বহি' পিতার আদেশে, 
পাঁষাণে কাধিয়! বুক এসেছি হেথীয়- 
তুমিই পাঠায়েছিলে লিপি এক মোরে, 
বিষয়-উদ্ধার-বার্তা কহিয়। ইজীতে ? 


৩৯ 


প্রবাপীর প্রত্যাগমন 


শহর । 


রন । 


শঙ্কর । 


হীন । 


সে আমিই বটে ! ভেবেছিনু ফিরে গেলে 
আপনার দেশে, বলিব সকল কথা 
অবসর মত। পাই নাই গ্রত্যুক্তর, 


'ছুটিয়৷ এসেছি তাই ধরিতে ঈল্পণ, 
_ চল দেব, চল ফিরে দেশেতে এখন । 


রহ বত্স, রহ রহ, আছ যেইখানে, 
দেব-করে পদস্পর্শ করিও না ছলে। 
সত্য বটে পিতা তব মোহ, ভ্রান্তিবশে, 
কিন্বা কোনে; কুজনের অস্থযা-ঝুদ্ধিতে 


সামান্য আঘাত মাত্রদিয়াছিল মোরে ; 


কিন্তু ব্যথ! গেছে ঘুচে দর্শনে তোমার”_ 
স্িগ্ধ শান্তোজ্্বল ছবি প্রতিভা পুরিত। 
এমন কর্তব্যবান উদ্বার পরাণ, 

হেন ধর্মপরায়ণ এমন সুজন, 

দেখি নাই এ জগতে জীবনে আমার ॥ 


করি নাই আমি হেন আশ্চধ্য করম্‌ 
এতটা! প্রশঃসা যাহে করি উপার্জন । 


তোমার যে কার্য তাহা আশ্চধ্য অধিক। 
হেন পুত্র কয়জন, সংসার ভিতরে, 
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' আঙ্কর । 


রতন । 


নিজ স্বার্থ-মূলে যা'রা মারিয়া কুঠার 

পিতার আদেশ করে যতনে পালন * 

আছে বহু স্ুসস্তান_বিদথা বুদ্ধি বলে 

পিতৃণ শোধ্ছ্যো'র। রুক্ষ ব্যবহারে । 

নাহি দেব, তত মম বিদ্যার গৌরব, 

নাহি সেই ভীক্ষ বুদ্ধি, মনে কর্তব্য-জ্ঞান__ 

কেমনে অবজ্ঞ| কার পিতার আদেশ ? 

মুক্তি দি'ন্‌, মুক্তি দি'ন্, মিনতি আমার, 

সত্যে বদ্ধ এ অন্তাগা-_করুন্‌ উদ্ধার । 
অলৌকিক অভিনব চঙ্জত্র তোমার ! 

সত্য হ'তে মুক্ত তমি আপন শক্তিতে । 

কঠিন কর্তৃবাবান্‌ তুমি মহাপ্রাণ, 

কারো শ্রাশে রেখেছ কি কর্কবোর বাকী ? 

এবে অনুরোধ বস, ত্যজ দীন নেশ, 

চল ফিরে মোর সাথে আপনার দেশ। 
কম ভিক্ষা চাহি পদে--এমন আদেশ] 

নারিব পালিতে আমি অধীন কিন্কুর। 

এই বেশ উপযুক্ত মম, এই বেশে 

ভিন্ম। করি' কাটাইব দিন, এই বেশে. 

পিতৃ-স্মৃতি করিব রক্ষণ । কেশ বেশ 
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প্রবধাসার প্রত্যাগমন « 


বুল | 


ন্‌ 
ঞ 


শঙ্কর । 
পুরান । 


করিব ঝা ত্যাগ, কেন দেশে পুনঃ বা"ৰ 
ফিরে; কি আছে আমার, কেবা আছে মোর, 
কা'র তরে রাখিব বা সংসার-বন্ধুন ? 


'ফিরে গেলে দেশে, অঙ্গুলী িলা'য়ে লোকে 
' সহল্স জিহবায়, নিন্দা! করিবে পিতার)--. 


মামি কি শুনিব তাহা কাপুরুষ মত ? 
তাঁর চেয়ে প্রবাসেতে র'ব মন-সুখে 
ভগবত পদে প্রাণ করি' সমপ্ণ। 
অনুমান যথার্থ তোমার - নিন্দুকের 
জিহবা-অন্ত্র অতি ভয়ঙ্কর । পিতৃ-বন্ধু 
মামি তব, রাখ অন্ুরোধ__-ফিরে এস 
ংসারেতে সংসারের হিতে, শিখাইতে 
ংসারীরে কর্তৃবাপালন, উদ্ধারিতে 
পাপ-মগ্ন পতিত মানবে, শাস্তি দিতে 
শোকাতৃরে অশান্তির মাঝে । যীর-বুদ্ধি 
তুমি, সহৃদয় ভূমি, ভুমি ধন প্রাণ, 
এস ফিরে'সংসারেতে সাধিতে কল্যাণ । 
তবু. « 
“তবু” তব না শুনিব আর। ফিরে 
এস, ফিরে এস সংসারের মাঝে, ফিরে 
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এস লাধিবারে পরের মল । 
ক্র 

ক্ষদ্রত্বের অভিজ্ধায় করিও না আর। 
এ জগতে “ক্ষুদ্র হেন নহে ত অনেক ; 
করগত যদি তাহা, ত্যজিব কেমনে? 
রহ তুমি এইখানে,ফিরিব না দেশে, 
ভাবিৰ আপন দেশ রহিয। প্রবালে । 

শঙ্করের হস্তখানি ধরিয়া রপ্ীন, 
গৃহান্তরে ল'য়ে গেল ছাড়াইতে বেশ ; 
নব বন্ত্র দিল আনি' স্বন্দরী কমল! 
শঙ্কর দ্বিরুক্তি আর কুরিল না তাছে। 


অন ব্যগ্জনের রাশি করি আত্মসাৎ 
অতিথি, বিশ্রীম-গুহে করিল শয়ন, 
স্থবাসিত মুখ-শুদ্ধি অতিথির করে 
* কমলা তুলিয়৷ দিল পিতার আদেশে । 
সাবিত্রী ভাবিল---ইহা অতিথি-সগকার, 
মালতী পাড়িল কিন্তু কন্ুতে ফুকার। 


১২২৪০ 
০১৯৩ 


২০৫ 


অষ্টম স্তর, 


বিগ্দ। 


৬ 


অদন্ন্ধ্া সমাগত প্রায়। পশ্চিম গগনে 
" দ্বিন্কর ল্টীণ আভা, তিমির ঘটায় 
মিলিত হইয়া ক্রমে হ'তেছে বিলীন । 
»নিভূত গবাক্ষে বসি একটা তাঁরক।, 
সভয়ে দেখিল চাহি” দিবা অবসান; 
অমনি ডাকল তা"র আত্মী,য়র দলে 
প্রাণ ভ'রে খেলিবারে উন্মুক্ত বিমানে । 
প্রচণ্ড রবির কর নাহি দেখা” আর, 
আনন্দ প্রকাশ এত তাই তারকার ! 
বিল্লী রবে মুখরিত কানন প্রান্তর 
স্বপ্নরান্গ্যে পরিণত হইল সহসা; 
খগ্যোত, বিটগী অঙ্গ করিয়! ভূষিত 
অপংখ্য রতন-দীপ্তি করিল প্রকাশ। 
লোমশ কু্ুরী এক করিয়া পশ্চাতে 


৩তি 


প্রবাসীর প্রত্যাগমন 


মুড়মন্দ অন্ধকারে আবরিয়া তনু 
দুইটী কিশোরী ধীরে চলেছে কাননে 
উভয়ে উভয়েছ্বীধি' বাহুলতা-পাশে । 
মালতীর করখানি কমলার গলে, 
বেষ্টিত কমলা-করে মালতীর কটি । 
ছুজনে নীরব-কিন্তু অধরেতে হাসি, 

প্রকাশিছে হৃদয়ের আনন্দ-কল্লোল, 
যা'র কাছে পরাজিত জগতের ভাষা] । 
সমীরণ বিকন্গিপিত অঞ্চল ছুখাঁনি, 
দ্েহ-সরে খেলিতেছে রাজহংসী মত ; 
স্বরমিক গন্ধবহ নাচাইুয়! তা"য় 
কভূ বা তুলি'ছে শুন্তে, ফেলিতেছে ক 
অকণ্টক সকণ্টক তরুর উপরে । 
রসিক খগ্ভোত এক অনাহুত হ'য়ে 

, কমলার কবরীতে ধীর ভাবে বসি? 
করিতেছে অনিলের কার্য আলোচন|। 
সখীদ্বয় যত টানে সলাজে অন্বর, ». 
রঙ্গ তত করে বায়ু তাদের উপর*। ৃ 


৩৭ 


প্রবাসীর প্রতাগমর্ন 
নীরব নিশির ভাঙ্গি'“নীরবতা 
হাসিল মালতী তুমুল নাদে, 
' প্রতিধ্বনি তার দিক্‌ দিণন্তরে 
চলিল ছুটি! স্বুরের ছাদে । 
ফিরে সেই হাসি আসিল আবার 
মালতীর কাছে ভাসির খনি ; 
চমত্কৃতা বাল! হাসিল আবার, 
ছুটিল আবার সে প্রতিধ্বনি । 
মালতীও হাসে, কমলাও হাঁসে 
সে হাঁসির অন্ত নাঁহিক আর, 
বেদম্‌ ভাসিয়! পিল চলিয়া 
সে হাসিতে প্রাণ বাঁচান ভার । 
হাসির ঘটাটা থামিল বদি বা 
কাশির কম্পন আরম্ত হ'ল, 
হাসির কাশির অপুর্বব মিশ্রণ 
নিদ্রিত কাননে জাগা"য়ে দিল । 
হাসিতে শ্রান্তি আসিল ষখন 
 স্থধাল কমল! সখীরে তবে. 
“বল দিদি, তুমি সত্য ক'রে বল 
কেন বা হাসিলে এমন রবে % 


৩৮ 


প্রবাসার প্রত্যাপমন 


মালতা। ন্মরি' মনে গবাচন্দ্র-কথা, - অঙগভঙ্গা 


'কমলা । 


স্ব 


মালতী ৷ 


তাঁর, বিষম চীৎকার, নৃত্য, উল্লক্ষন; 

ভয় প্রদশনঞ্ভিক্ষ। নিবেদন, একে 

একে যত পড়ে*মনে, পায় হাঁসি তত। 
বলে কিনা--রূপবান ভূলুদাস-করে 
সমর্পিতে প্রাণ ধারে তোঁরে লে৷ কমলা । 
মর্ট আকার পুত্র বিষ্যা বৃদ্ধিহীন, | 
মিথ্যাবাদী, প্রবঞ্চক, বিলাসের দাস, 
পিতামাতা ততোধিক ; তথাপিও আশী-- 
দেব-কন্া ভবে বধূ তাঁদের ইঙ্জাতে । ' 
হা-ভা-হা-হা ধর সরি, যাই বুনি প'ড়ে 
হাসির আবর্ত ঘোরে ফাটে বুঝি পেট 


গাম দিদি-_ভাল নয় অত হাসি । কেন 
প্রাণ যাঁবে বেখোরেতে ' তার চেয়ে কর 
এক ক্লাঁজ, অপমৃত্যু ভয় নাহি রবে । 
পতিতে সহানুভূতি দেখাও তোমার, 
তোমার দয়ায় ₹'নে পতিত উদ্ধার 


সেরূপ দর্শনশান্ত্রে নাহি মম জান, 
সুতরাং নারিলাম্‌ পালিতে আদেশ । 


৩৪ 


প্রবাসীর প্রভা!গমন 


কমলা । 


মালতী । 


কমলা । 


সপেছিস্‌ প্রাণ না কি ভূলুদাস করে, 

এত তর্কজাল বুঝি তাই তা'র তরে। 
রমণীর বর্ম যাহা, কহিয়াছি তাহা, 

উপহাস কেন দিপ্দি তাহার্তেবা এত 

যে ভাল, তাহারে ভাল অনেকে ত বাসে, 

অ-ভালবরে কয়জনে বাশে শ্রেহ-পাশে । 
প্রেমভোরে বাঁধ সখি লক্ষ নরে তবে, 


অ-ভাল এ সংসারোতে নাহি আর র'বে। 


বিদ্রপের কথা নহে দিদি !--গুনিয়াছ্ছি 
পিতৃ মুখে, নানাবর্ণ (পরম । পাত্র ভেদে 
গতি ভেদ । যেই প্রেম ভরে ডাকি উফ্ট- 
দেবতায়, ভিন্ন তাহা পিতৃপ্রেম হ'তে । 
পুজণ্রোম, ভ্রাতৃপ্রেম, দম্পতির প্রেম 
নহে তুল্য কদাচন, কর ত স্বীকার । 
সেইরূপ দীন হীনে কর যদি প্রেম, 
দোষনীয়, অশান্জীয় কেন হ'বে তাহা * 
বাহাদের'কথা ল'য়ে এত রঙ্গ তব 
ভাগ্যহীন, তারা, দিদি, চক্ষেতে আমার ; 
তাদের দুর্দশ। দেখে যদি করি আহা, 
নূল দেখি, নিন্দনীয় ছইবে কি তাহা ? 


9৬ 


পবাসীর প্রতাগমন 


নীরবে বিস্মিত নেত্রে দেখিল মালতী, 
আঁধারের মাঝখানে প্রতিভা-আলোকে 
প্রতিভাত সঁগৌরবে অমলা কমলা 
মৃদু মৃদু হাসিস্তেছে দুলা?য়ে অঞ্চল । 
কৃষ্ণপক্ষ তৃতীয়ার অনুজ্ল শশী 
এতক্ষণে পরিহরি শুরুর আশ্রয়, 
দিগন্তে রজত-ধার! ঢালিল নীরবে 
ঘুচাইতে রজনীর জমাট আধার । 
উত্যক্ত, বিক্ষিপ্ত, ভীত, চঞ্চল *তিমির, 
শ্বান হ'তে স্থানান্তরে ক্রি” ছুটাছুটি 
কত যে সাধিল চক্টে !_ কিন্তু কেবা শুনে! 
'সাবেদন, নিবেদন ঘন আধারের-- 
বিচারক নিশাকর তূলিল না কাণে। 
কিন্তু তবু ছাড়িল ন| বনভূমি-মায়া, 
যুঝিতে লাগিল কুঞ্জ সে আলো! ও ছায়া । 
স্ভয়ে দেখিল চাহি" মালতী, কমলা 
অস্পষ্ট আলোকে যেন গ্রেতমুস্তি দুই 
চেয়ে আছে অনিমিষে তাহাদেরি পানে । 
দুই সখী দৃঢ় করে বাঁধি পরস্পরে 
একের মুখের পানে চাহিল অপরে। 


8১ 


প্রবাসীর প্রত্যাগষন - 


পলকেতে ব্যাত্রপক্ফে সে করব রতয় 
দুই কিশোরীর কর ধরিল চাঁপিয়। ; 
নিরাশ্রয়! অবলার সাহাষ্য-আহক'ন 
আলোডিল বনভাগ-_মথি নীরবতা 
সেই সঙ্গে কুককরীর তীব্র আর্তনাদ-- 
শত্র-মাক্রমণ চেষ্টা বিপুল বিক্রমে-_ 
প্রতিধবনিময় বন করিল কম্পিত। 
কাপিল দশ্থ্যর প্রাণ ক্ষণেকের তরে, 
শিথিল হইল,মুগ্ি, শীতল শোথিত : 
তাবিল সে রব বুঝি ঘটায় বিপদ, 
অবলার রক্ষাকর্তা বুঝি, এসে পড়ে। 

আসিল না কিন্তু কেহ আর্তের আহবানে, 
অস্ফট উত্তর দ্রিল মাত্র প্রতিধ্বনি ; 
প্রলোভিত ব্যাধ তবে স্বন্দরী-শীকারে 
দ্বিগুণ শক্তিতে বাহ্‌ ধরিল আটিয়া। 
পড়িল কুকুরী-পৃষ্টে আস্ত্রের আঘাত, | 
শোণিত-লীবিত দেহে ছুটিল সে গুহে। 

কদলী-পত্রের মত কম্পিতা মালতী-_ 
ভীত ত্রস্তা কমলায় প্রদানি উত্সাহ 
জড়িত-জিহবায়, প্রেতে করিল জিজ্ঞাসা--- 


৪৭. 


চি 


পবাসীর 'পতাপমলগ 


“আবলা উপরে কেন বুথা উপদ্রব ?” 
প্রত্যুত্তর তা"র মাত্র_ সু দুট-বন্ধন, 
মুখ চাখ বস্জারৃত হ'ল তাহাদের। 
নিশ্তকব কমল1--মালতীর দেহে-_- 
কোঁথ! হ'তে দৈববল হইল সঞ্চার - 
যুবিতে লাগিল বাল! বিপুল বিক্রমে | 
কিন্তু তাহা বুথ ৷ ব্যাধের কবল হতে-__ 
/কমনে রমণী ভায় পাইবে নিস্তার । 
ভাঁমিনীর ক্ষুদ্র শক্তি পরাজয় মানি' 
লইল ধরণী-ক্রোডে অবশেষে স্থান । 
কৃতুহল-দীপ্ত মুখে আসিল শঙ্কর 
রক্তাক্ত কুক্করী সাথে, দীর্ঘ ষষ্টি করে ; 
দন্থ্যরা ভাবিল এবে নহে নিরাপদ-_ 
অতএব পলায়ন উচিত সন্বর | 
শঙ্কর রোধিল পথ--বাঁধিল সমর, 
তম্কর গণিল মনে বিষম প্রমাদ, 
তীক্ষ অস্ত্রে বাম স্কন্ধ ভেদি' অরাতির, 
লক্ফে লক্ষে দ্থ্যদ্ধয় করিল প্রশ্থান্‌। 
বন্ধন করিয়। মুক্ত দুই বন্দিনীর. 
পড়িল শঙ্কর তূমে সংজ্ঞাহীন হ'য়ে 


৪৩ 


ক 


প্রবাসীর প্রতা!গমন 
প্রভৃভতক্ত কুকুরটি কর্তব্য সাধিয়!-- 
প্রকৃতির খণটুকু দিল পরিশোধ । 
দুইটী নবীন দুঃখে বিস্ময়ে ডুবি 
শঙ্করের দেহ লয়ে রহিল বসিয়া । 





8৮ 


নবম ভর 


সেবা। 


ভল্রন্থ কষ্টে রক্ততআাব হইয়াছে রোধ- 
টৈতন্য-বিভীন কিন্তু জ্বরের প্রকৌপে; 
বকি'ছে অলাপ মাত্র অসংলগ্ন ভাবে, 
পিপাসায় শুষ্ক তালু ভগ্ন কণম্বর, 
ধমনী চঞ্চল অতি দুর্ববল শরীরে, 
বাতাহত পত্র মত কীপি"ছে হৃদয় । 
রোগীর অবস্থা দেখি' ভীত বৈগ্ভরাঁজ, 
ভাবিতেছে--ওঁষধেতে কি হইবে কাজ ! 
রঞ্জন, সারিত্রী আর মালতী, কমলা, 
রোগ-শধ্য। পার্থে আছে নিঃশব্দে বলিয়া । 
এক রাত্রি, একদিন এইরূপে গত, 
কাল রাত্রি আজ বুঝি পোহা?লী না আর। 
ন্ষীণ, ক্ষীণ, অতি ক্ষীণ নাড়ী, হস্ত, পদ 
ক্রমেতে শীতল-_নাহি দেই চঞ্চলতা। ; 


৪৫ 


রে ধু 
প্রবাসীর প্রতাগমন 


দীর্ঘ অবসরে দীর্ঘ বহি'ছে নিশ্বাস-- 
মৃত্যুর কালিম। চিহ্বে চিহ্নিত নয়ন । 
উদ্ণ ছুগ্ধ দিল বৈদ্ রোগীর ব্রনে 
্‌ কিন্তু তাহা হইল না গলাধঃকরণ-_ 
প'ড়ে গেল শষ্যাতলে কপোল বহিয়। 
ভিক ভ্রকুটাভঙ্গে ছাড়িল নিশ্বাস । 
কিন্তু শ্বাস ষতক্ষণ, আঁশ! ততক্ষণ, 
আাশা না থাকিলে তবু আশ! করে নর । 
পুনরায় দিল বৈদ্ধ, দুগ্ধ, রোনী-মুখে 
আশা মন্ত্রে স্থির করি' প্রক্ষিপ্ত হৃদয়। 
পড়িল না আর--ত্বাহা দেখি' চিকিত্সক 
স্থারিয়! দুর্গারে, আর স্মরিয়া দেবতা, 
মগনাভি করাইল রোগীরে সেব্ন। 
ক্ষণপরে ধীরে ধীরে লাগিল বহিতে 
নারব নিস্পন্দ দেহে জীবন-প্রবাহ | 
শ্বাস-ক্রিয়া ক্রমে ক্রমে বহিল নাঁসায়, 
জদয়ের ছিন্ন তন্ত্রী বাজিল আবার, 
হস্ত, পদ অতি ধীরে হইল কম্পিত । 
মুদিত নয়ন দুটী কুঞ্চিত করিয়া-_ 
কি যেন বলিল রোগী উদ্দেশে কাহার । 


5৬ 


প্রবাসীর প্রতাগমন 


বৈদ্যরাজ আশা দিয়। সে রাত্রির মত 
চলিল আপন গৃহে বিশ্রামের তরে ; . 
সঙ্গে সঙ্গে রঠানাদি গেল গৃহান্তরে, 
গেল ন! কমলা শুধু-_-রহিল সেথায় । 
প্রতিজ্ঞা দে করিয়াছে জীয়াগবে শঙ্করে, 
শঙ্কারের হেন দশা যে তাহারি তরে ! 





৪৭ 


বি 


দশম অর 


অনুতাপ । 
দুল্রজনীর নীরবতা ভাঙি” ঘোর-রোলে 
গবাচন্দ্র গৃহ হ'তে উঠিল চাৎ্কার- 
£ও বাবা গেছি হলো গ্রো 1” সেই শবে প্রতি তি- 
বাসী বিচারিল মনে, গবাচন্দ্র-পুত্র- 
রত, বাঁর তুলুদাস, স্বরার প্রবাহ" 
রে, ঘোর মন্ততার, একটা কুকার্ধা 
কিছু করেছে নিশ্চয় । পুত্রের জননী | 
তাই, পুত্র স্মেহবশে, ডাকি'ছে আত্মীয়- 
গণে সাহাধ্য আশায় । অতএব কেহ | 
তাঁরা ছাড়ি” শ্যাস্থখ, গবাচন্দ্র-গৃহ | 
পানে হাহিল না যেতে । বহু বিদ্ল তাহে! 
ভুলুর জননী যদি বাটাতে আপন, 
প্রুতিবাসী কাহাকেও নেহারে মহসা, 
সে দেখার প্রতিকার করিবে নিশ্চয়-_ 


৪৮ 


প্রবাসীর প্রতাঁগঙন 


ভীবণ গজ্জন, ঘোর আস্ফালন, গাঁলি- 
বৃষ্টি, হয়ত বা শতমুখীরূপ বজাধাত 
আগন্থকে কঙ্কুর দিবে চলচ্ছক্তিহীন। 
অভ্যাগতে এইরূপ সম্তাষণ যা'র, 
কোন্‌ জন যোতে চার নিকটে তাহার ? 

“বাবাগো বাবাগো”_-শব্দ শুনি' প্রতিবাসী 
আবার নিদ্রার কোলে লইল আশ্রয় ; 
সমব্দেনায় কা'রে! বাখিত হৃদয় 
সে ব্যথার প্রতিধ্বনি করিল না ভুলে । 
আগের বেদনাবশে করুণ চীতকীর, 
শিবার প্রহর-বাগ্ে গেল মিশাইয়া ; 
ভো৷ হো! শবে সমীরণ ঘোষিল ধরায় 
পাপীর বিলাপে কেহ ন| হয় ব্যথিত । 

পপ কর ন্যাকা মাগী, রাখ কান্নাহাটি, 
, তোমার কানার তরে প্রাণটা কি যাবে ? 
দে'য়ালেরো কাণ আছে-_যদি শুনে ফেলে, 
এখনি প্রকাশ হ'বে নগরে নগরে ।* 
রক্ত, রক্ত চারিধারে, শুধু রক্ত-স্রোড, 
রক্তের তরঙ্গে বুঝি ভেসে চলে যাই,__ 
ধর ধর ধর মোরে কে আছ কোথায়”-_ 


৪০ 


প্রব!সীর প্রত্যাগমন 


ভগ্ন স্বরে ভূলুদাস বলি' এই কথা, 
প'ড়ে গেল ভূমিতলে অচেতন প্রায় । 
,কর্তব্য-বিমুঢ ভীত জনক জননী? 

, পুত্রের সে মুখপানে রহিল চাহিয়া । 
জনক ভাঁবিল-_পুন্ঃ স্বরার কৃপায় 
পুত্রের মস্তিষ্ক বুঝি হয়েছে বিকৃত। 

, কিন্তু স্তরাপান-চিহ্ নাহি ত সে মুখে, 
- তবে কি তবেকি ইহা স্পনের ঘোর! 
তাকাও ত নহে ' সুরা নহে, স্ব নভেও 
তবে কি এমন গিয়াছে ঘটিয়া, যাহে 
ভুলু হেন বীর নিস্তেজ,নিঃশব্দ, ভীত ! 
ভাঁবিয়। উত্তুর কিছু না হইল স্থির, 
উদ্বেগের মাত্রা! শুধু লাগিল বাড়িতে । 
ভূলুদাস আ'রস্তিল পুনঃ--“কি ভাবিশ্ছ 
মা গো ? কি ভাঁবিছ জনক আমার? শুন, : 
ন্সালোড়িয়া প্রীণ মোর কি ভীষণ নাদে 
কহি'ছেনআমায়,_“আগ্রি-কুণ্ডে পোড়াইৰ 
তোরে, 'তবে তোর প্রায়শ্চিত্ত হবে সমা- 
ধান। ভীরু, কাপুরুষ পিতা পুত্র--আর 
পাঁপিনী জননী ' হত্যাকারী তিন জন-_ 


৫৬ 


প্রবাসীর প্রত্যাগমন 


উপযুক্ত শাস্তি তোর! জনে জনে পা'বি। 
কি ভীষণ হুতাশন দেখ দেখ চেয়ে 
শঙ্করের হত্যাফলে প্রজ্্বলিত আজ £__ 
রোধ-কষায়িত নেত্রে বিরাট পুরুষ 
কহি'ছে, সে অগ্রি-কুণ্ডে করিতে প্রবেশ। 
বাবা বাবা? ূ্‌ 
বক্তা ভূপতিত পুনঃ । মুখে 

জল দিল মাতা, করিল ব্যজন পিত। 

সভয় অন্তরে ।' কিন্তু তবু দেখাইয়া 
দুঙ্ডায় সাহস, কহিল পুব্রের মাতা-- 
“যাছুধন, দেখেছ স্বপন, তাই বুঝি 

এত আস্ফালন! আঁমি ভাবি, কিন! হয়ে 
গেছে । ওঠ বাবা, আঁধারের আলো, এক 
মাত্র পৃত্র তুমি__মঞ্চলের নিধি । হয় 
হ'ক পাপ্ন_ঘাহা চাহ, দিব আনি তাহা। 
হয় বদি প্রবেশিতে অগ্রি-কুণ্ডে, তাহে-_ 
কাতর নহিক আমি রে বংশ- প্রদীপ ৰা 
আমি নহি জনক তোমার- যে শঙ্কায়, 
ভুলে যা'ব সাঁধিবারে পুত্রের কল্যাণ |” 


€১ 


প্রবাসীর প্রতা গমন 


গৃহিণীর সমাদরে হ'য়ে আপ্যায়িত, 
গবাচন্দ্র মুখভঙ্গী করিল বিকট ; 
কিন্তু গৃহিণীর দৃষ্টি পড়িতে সে দিকে 
ূ্‌ মুখ হ'তে অমানিশ! সরে গেল তরা । 
গবাচন্দ্র উত্তরিল কান্ঠ-ভাসি হেসে-_ 
“গ্ৃহিণীর ওই দোষ, বেথায় সেথার 
আমার কলঙ্ক-গাথা করিবে প্রচার । 
পুত্রে ভালবাঁসিবারে জানি না কি আমি, 
তবে কিনা--অতিরিক্ত কিছু ভাল নব। 
বুখাদরে পুত্রটার খেয়েছ মস্তক, 
আমি পারি নাই সেট এই অপরাধ 1” 
গবেক্্-মোহিনী কণ্টে মধুর বস্কার 
উঠিতে উঠিতে গেল নারব হইয়!-- 
গবাচন্দ্র ভয়ে নহে, পুতের কারণে 
পুত্রবর বসিয়াছে উঠিয়া তখন-_ 
শরীরে বেপথু, মুখে নিদারুণ ভয়, 
শৃন্যন্ে প্রকাশিছে অন্তরের ছবি । 
“হে জননী, এ শোণিত কিসে প্রক্ষালিত”__ 
সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলি কহে ভূলুদাস-_ 
“হে জননী, এ শোণিত কিসে প্রক্ষালিত 


৫২ 


'্রবাসীর প্রতাগমন 


হ'তে পারে, গুপ্তভাবে, জান কি উপায়? 
সপ্তুসমুদ্রের জল করি” একত্রিত, 
রঞ্রিত এ কৰ্‌ বদি ডুবাই তাভাতে, 
তথাপি সে জলে এই উত্তপ্ত *শোণিত 
কিছুতেই ধুইবে না--অভিশপ্ত বলে । 
নিদারুণ অনুতাপে দিছে দয়, 
পাঁপ-চক্ষে কমলারে কেন ভেরেছিনু, 
কেন হরিবারে তারে গেছিনু কানানে, 
পবিত্র শঙ্কর-অঙ্গে কেন প্রহারিনু, 
নাচ, হীন প্রপ্য গুপ্ত ভত্যাকারী মত! 
(সেই ভ'তে নিদ্রা গেছে, গেছে শান্তি, সুখ, 
ভেবে ভেবে জ্ইয়াছি বিকৃত মস্তক, 
বিরত বিভীষিক| সম্মুখে আমার 
দেখিতেছচি জাগরণে, শয়নে স্বপনে ৷ 
ওই দেখ আসিতেছে শঙ্কর আবার, 
এইবার বধিল বা! জীবন আমার ৮ 
তিনজনে ভীতনেত্রে বাতায়ন-পথে 
শহ্করের প্রতীক্ষায় রহিল চাহিয়া*; * 
কিন্তু মনুষ্যের চিহু নাহিক সেথায়, ' 
বিল্লীরবে মুখরিত দিগন্ত কেবল । 


৫6৩ 


প্রবাসীর প্রত্যাগমন 


জন্ক ভাঁবিল__ইহা বিকার লক্ষণ, 
জননী ভাবিল-_বুঝি, অলীক স্বপন ! 
ক্ষণেকের তরে চিন্তা করি' ভুলুদাস, 
' পুনববার আর্াস্তল উত্তেজিত স্বরে-- 
“তোমাদের আদরের একটা সন্তান ; 
আমি ত শৈশব হ'তে করি নাই পাপ, 
তোমাদেরি কুশিক্ষায়-_কু-অভ্যাস-দোঁষে 
মতি গতি নীচ অতি যৌবনে আমার । 
বখন যে ইচ্ছা মনে হ'য়েছে উদয়, 
করিয়াছি তাহা, বিনা বাধ! বিপত্ভিতে ; 
হে জনক, হে জননী, একটাও কথ 
কখনো ত বল নাই শাসিতে আমায় 1 
তদুপরি পৈশাচিক রীতি তোমাদের, 
আমার সে পাপানলে কাঁমন!-ইন্ধন, 
অবিরত যোগায়েছে--করেছে পামর-- 
ভুববত্ততা-ধূমে এবে অন্ধকার দিক্‌ ।' 
সেই অন্ধুকারে ডুবি' নানা মহাপাপ 
করিয়াছি এ জীবনে ন| করি' বিচার " 
কিন্তু শঙ্করের হত্যা বিনা অপরাধে, 
অন্গ্াত কারণ বশে সহিল ন! আর । 


১৫] 


 শ্রবামীর প্রত্যাপমন 


তীব্র প্রায়শ্চিত্ত তার অতি প্রয়োজন ; 

চলিলাম করিবারে-_বিদায় এখন |” 
ছুটিল সে তীরবেগে উন্মত্ততা বশে, 

ন1 চাহিয়! বামে কিন্বা পশ্চতে দক্ষিণে 3 

বিল্ময়ের ঘোরে দেখে জনক জননী, 

পলকে প্রলযকাণ্ড ঘটিল্প সহলা | 

জনক, পুত্রের পাছে ছুটিল ত্রায়, 

তখন মুমূ্ু নিশি অবসান গ্রায়। 


* 
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চাতুরী। 


তখনো রঙ্গিল রবি প্রভাত-গগনে 
জোতির যুকুট পরি" দেয় নাই দেখা ; 
তখনো আলম্য-ভারে বিহঙ্গমকুল, 
পারে নাই ত্যজিবারে আপন কুলায়। 
দিবা-আগমন-ভেরী গিয়াছে বাজিয়া, 
কর্কশ বায়স-কণ্টে-_-তরুশ্রেণী মাঝে ; 
দিয়াছে দোয়েল, পিক পরম বঙ্কার, 
বয়ে গেছে রঙ্গে ভঙ্গে প্রভাত-অনিল। 
কিন্তু তবু ফুটে নাই প্রভাতের আলো, 
কিন্তু নাই রজনীর সেই ছায়া কালো । 
কাননের প্রান্তভাগে অস্পষ্ট আলোকে 
মালতী আপন মনে আছে দীড়াইয়! ; 
এসেছে সে অন্বেষিতে বিশল্যকরণী 
শঙ্করের ক্ষতমুখে দিতে'হ'বে বলে । 
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কিন্তু অন্ধকারে তা”র পায়নি সন্ধান, 
তাই নে দীড়ায়ে আছে আলোকের আশে । 

স্নন্দরীর ধবর্ববাজেতে সৌন্দর্য্যের ধারা 
উথলিয়। পড়িতেছে সাগরোন্মি মত ; 
ভামিনীর প্রফুললতা নাহিক তেমন, 
চিন্তাভারে দীপ্তিহীন বিগ্নাল নয়ন । 

সহসা রমণী-কণে কাতর-আহ্বান 
করুণার উদ্বেলিত করিল কানন ; 
বিস্ময়ে মালতী দেখে চাহিয়া অদুরে, 
ভুলুদাসে সাধিতেছে জননী তাহার__ 
“আায় বাছা, ফিরে ও আয়, নয়নের মণি, 
কাজ নাই গিয়া তোর শক্র-সনিধানে ; 
তোর বদি দেখা তা"রা পার একবার, 
জীবিতাবস্থার আর ফিরিবি কি তুই ? 
তা”র চেয়ে বাই আমি আপনি সেথায়, 
দেখে আসি, বুঝে আসি হৃদয়ের ভাব ; 
ভার পর যেতে ভয়, বাস্‌ তই তই যা 
তখন একটী কথা৷ কহিব না আন্মি।' 
ষা'রে ফিরে, যা'রে ফিরে অবোধ বালক, 
রাখ বাছা জননীর ক্ষুদ্র.অনুরোধ |” 
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উচ্ছ জল কেশ বেশ, রক্তবর্ণ আখি, 
মত্ত ভূলুদাস চাহি' উদ্াস-নৃষ্টিতে, 
ইন্গীতে কহিল যেন কার সন্দেকথ|_ 
' পরে, ধারে, গেল ফিরে নিজগূহ পানে । 
স্বদীঘ্থ নিশ্বাস ছাড়ি" জননী তাহার, 
রঞ্নের গৃহমুখে চলল ত্বরায়_- 
পথে দেখে দীড়াইয়া নির্বাক মালতা, 
স্তন্ধ নেত্রে আছে চেয়ে তাহার হ পানে। 
ভাৰিল অল্ক্ষ্যে মে বা শুনেছে সকল, 
'ভধ়্েতে ভূলুর মাতা হইল বিকল । 
কিন্তু ভয়-চিন্ত নাহি, প্রকাশিয়৷ মুখে, 
সম্তাষিল মালতীরে গবেন্দ্র-মোহিনী-- 
«কে গ! বাছা, পথমাঝে--ওমা ! ভূমি । তুমি ! 
কি বিপদ ! ভেবেছিনু হ'বে বুঝি চোর! 
দেখা হ'ল, ভ'ল ভাল, তোমাদেরি গুহে__ | 
কমলার মার কাছে যেতেছিন্ন আমি, | 
সুপ্রভাত স্তু প্রভাত ! দেখা! তব সাথে 
ভাগ/বশে 'পথমাঝে মিলিল সঙ্গিনী । 
অনাভুতা রমণীর দেখি' আত্মীয়তা, 
মঃলতীর বিস্ময়ের রহিল না সীমা ; 
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তাজিতে তাহার সঙ্গ বিরক্তির স্বরে 

সে কহিল--“নহে এবে দেখার সময়; 

এখন সে গুহ শুধু বিষাদের ছায়া, * 

সে গৃহে এখন শুধু স্তব্ধ অশ্রুপাত-_ 

গৃহস্বামী-বন্ধুপুত্র শয়িত শব্যার 

তস্করের গুপ্ত অস্তো জেখা কোথা যাবে? 

চিকিত্সক গেছে বলে কোনো মতে যেন 

নাহি হয় কোলাহল রোগ-শষ্যা পাশে। 

এ মিনতি তব প্রতি, রাখি” অনুরোধ 

ফিরে যাও নিজ গৃহে রোগীর কল্যাণে ।”, 
ভুলুর জননী তবে বুঝিল নিশ্চয়, 

পুব্রবর নিরাপদ, বু ভাগ্য বলে- - 

তা'রপ*রে পড়ে নাই সংশয়ের ছায়া । 

সাধ্যমত গান্তীধ্যটা করি' আকর্ষণ, 

সহানুভূতির ছলে বলিল সে তবে-_ 

“আহ মা, কি আছে বাকী, সে কথা শুনিতে, 

তাঁইত এসেছি ছুটে ফেলি' শত কাজ ; 

প্রতিবাসী পারে কি গা রহিত্ে রব, 

অন্য প্রতিবাসী যবে গড়ে বিপদেতে ! 

কি দুর্দান্ত দস্তা মাগো, কি নিষ্ঠ'র তারা, 
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ভাল মানুষের ছেলে পাইয়। নিজ্জনে 
অসঙ্কোচে রক্তপাত করিল তাহার-_- 
রাজা, দেশ, হইয়াছে যেন অরাক্তক ।” 
" কুষ্বর্ণ দীঘাঙ্গীর বক্ত তা, গজ্জন, 

_ মালতীর হদি-তন্ত্রী দিল কাপাইয়া ; 
না হ'তে গঞ্জন শেখ আখি বারিধারা 
“সঙ্গিনীর” ঘৃণাটুকু দিল সিক্ত করে। 
মাঝে মাঝে চমকিল হুতাশ-বিছ্যুৎ, 
মাঝে মাঝে দীশ্বাদ-__ছা হতোন্মি ভাব, 
দ্নেব প্রভপ্তনকে ও করিল বিজয়, 
নাঁসিকা ঝাড়ায় কভু জ'ল ব্নাদ । 

দক্ষ আভিনয় অন্তে গবেক্দ্র-প্রেরসী-- 

শগারভ্িল পুনরায় ক্রন্দানের হরে 
“এসেছিল পুত্র মোর লইতে সংবাদ, 
কিন্তু তা"রে দিছি আমি ফিরাইয়া গুহে। 
তোমরা ত ভাব তারে হীন শক্র মত, 
তোমাদের কমলার বিবাহ ব্যাপারে । 
কেমনেঞ্জে জার তা'রে দ্রিব ব৷ আসিতে, 
কি জানি, কাহার মনে আছে কোন্‌ কথা ! 
তবু কি সে যায় ফিরে, কত ক'রে তবে 
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বুঝা'য়ে পড়া'য়ে শেবে পাঠায়েছি গৃহে। 
আমারেই কত কথা গুনা'লে ত তুমি, 
সে আসিন্বে, নাহি জানি, কি করিতে তা"র 
সে কথা ঘাউক দুরে, চল আঁদি দেখে, 
কর্তব্য যেটুকু তাহ! করিব পালন ।” 
মালতী ত অপ্রতিভ 'ারুণ লজ্জায়, 
চাহিল না উদ্ধে আর তুলিয়া নয়ন : 
বিশল্যকরণী তুলি” প্রভাত-আলোকে, 
ভুলুর জননী সাগে ফিরিল গুহেতে। 
“স ভাবিল-_-“ভূল বুঝে, লঙ্জার র কি বাকী, 
অন্যটী ভাবিল__“ভীল, চাঁলায়েছি ফাঁকি ! 
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লভ্ভী]। 


িকবানিশি শষ্যাপার্থ্ে শি়রে বসিয়। 
রোগীর সুআন্ষা সেবা করে অবিরত, 
কেনা সে কোমল করে সুন্দরী সেবিক' 
সন্ত্পণে সযতনে- কায়মন প্রাণে । 
রগ্জন, সাবিত্রী সতী, মালতী স্বন্দরী 
করে বটে অতিথির অলৌকিক সেবা ; 
কিন্তু যে কোমল করে শঙ্করের সুখ 
(সূ কর কমলা ভিন্ন আছে বা কাহার! 
পিতৃন্সেহে সেক যত্রু করি'ছে রঞ্জন, 
সাবিত্রীর সেব। যু জননীর মত; 
ভগিনীর তুল্য সেবা করি'ছে মালতী -- 
কিন্তু কমলা র"সেব। নহে ত সেরূপ । 
শৃঙ্করের রোগ-শব্য। মিষ্ট সে সেবায় 
সে স্পর্শে ভুলিতে হয় ব্যথা ও বেদনা ; 
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বিহবল আপনহারা সে কেমন তাব-__ 
হৃদয়ের অন্তস্তলে আপনি লুকায় । 
কমলা চাহছিয়! থাকে শঙ্করের পার্নে 
অনিমিষ লোচনেতে অতৃপ্ত পরাণে ; 
কিন্তু শঙ্করের আখি, যনে উন্মীলিত 
কমলার দৃষ্টি সেথা'__নাছি থাকে আর। 
রোগীও চাহিয়। থাকে সেবিকার পানে 
ভাস্পম্ট কত কি কগা আসে তা'র মুখে ; 
কড় বা সে অআটেভন--ক্ষখন চেতন 
কখন বিস্মৃতি-রাজ্যে--কভু পূর্ণ জ্ঞান। 
দিন আসে, দিন বায়, দিন না ফুরায়, 
কমলার তনুক্ষীণ প্রতি দিন দিন : 
সেবার বিরাম নাই---নাভিক বিশ্ীম, 
সে শুধু বসিয়া আছে রোগীর শিয়রে। 
রঞ্জন বুঝার কত, বুঝায় মালতী, 
সাবিত্রী, জননী-স্সেহে কত কি বুঝায় ; 
একটা উত্তর শুধু শিখেছে কমলা- 
“তোমাদের কষ্ট হবে, থাকি আঁঙ্ষি বসে।, 
মালতী, ভ্রকুটী ভল্গী করে কমলারে, 
গঞ্জন ভুঙ্কার করে অবসর মত ; 
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কিন্তু তাহা শুনে কেব!, গ্রাহ্য করে কেবা, 
একাগ্রত৷ আসিয়াছে হৃদয়ে বাহার ? 
চিকিতসা ও যত্বশুণে সুশীঘ। সেবায় 
' আরোগ্য হইল রোগী, দীর্ঘকাল পরে ; 
কমলার দেখ! সেথা” না মিলিল আর. 
ভখন কমলা ব্যস্ত সংসারের কাষে। 
দিন বার, রাত্রি আসে, পুন আসে দিন, 
রবি উদ্দে, শশী যুদে-_পাখী গাছে গান : 
কমলা ত তথাপিও বারেকের তরে 
আসে না সে গুতে আর সহজ আহবানে । 
মালতী বিদ্রুপ করে,র্ঙগভ্গে কত, 
মাত! ঝলে দেয় যা” মা, দেখগে শঙ্করে 2” 
প্রাণান্ডেও তবু নাহি বাইবে কমল!, 
শঙ্করের গৃহপানে ভূলে একবার । 
শঙ্কর ভাবিল মনে -এ হল কেমন, 
এর চেয়ে রোগ-শব্যা ছিল ভাল মোর, 
দিন রাত, একেলাটী আছি হেথা" পড়ে 
তবু ত মো দেখিবারে আসে না আমারে 1” 
কমলা, শঙ্করে কিন্তু দেখিবারে চায়, 
আসিতে পারে না বালা কেবল লজ্জায় । 
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পরিবর্তন । 


শল্নমাধিস্থ যোগী মত বসিয়া রঞ্জন 

আাপনার ইত্ট-নাম-জপে ছিল রত; 

কমলা, জননী সাগে রন্ধন-আাগারে 

বাস্ত ছিল পাক-কার্য সম্পন্ন করিতে । 

মালতী বসিয়াছিল শঙ্করের দ্বারে, 

কোনো প্রয়োজনে যদি সে ডাকে কাহারে । 
হেনকালে বভিভাগে নবাগত কেহ 

ডাকিল কাতর-কণে একাধিক বার : 

কিন্তু সেই আহ্বানের উদর তখন, 

কেবা দ্িবে__গৃহস্বামী মৌন যে এখ্ন | 
অতিথি আবার ডাকি' কহিল কার্খুরে__ 

“মাছি দাড়হিয়া দ্বারে অপরাধী আমি, 

হে মহ্থান্‌ গৃহস্বামী, হে সাধু শঙ্কর, 
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প্রবাসীর প্রত্যাগস্থন' 


দেখা! দাও, কথ! কও বারেকের তরে 
ক্ষমা ভিক্ষা চাহিবার দাও অবসর। 
বন্ুক্ষণ আছি আশে, করনা নিরাশ, 
' ক্ষম! যদি নাহি কর, মরিবে এ দাস ।” 
সে কাহিনী, কাতরতা, কাতর-আহ্বান, 
শুনিয়! বিস্ময়-মুগ্ধ হ'ল গৃহবাসী ; 
ইঞ্টনাম ত্যজি' ছুটে আসিল রঞ্রন 
বহিদ্বরে অতিথির তত্ব লইবারে। 
ভলুাসে দ্রেখিল সে আসি' দ্বারদেশে, 
দাঁড়াইয়া শুক্ষমুখে, আর কুক্ষ-কেশে | 
রঞ্জনের দেখা পেয়ে দীন ভুলুদাস 
চরণে পড়িল তা”র দণ্ুবৎ হ'য়ে, 
তপ্ত অশ্রুবারি আর কাতর বচন, 
বিস্মিত করিয়! দিল নিস্ব রঞ্জনেরে । 
অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, বিত্ত নাহি যার, 
এ স্বার্থের সংসারেতে কি সম্মানি তা'র | 
আগ্রিতে সাদরে তুলি” আশ্রিত-রক্ষক 
মুছাইল' অশ্রু তা"র সুমিষ্ট বচনে-_ 
“কেন বাছা, কি হয়েছে, কেন আখি-জল, 
কি দুঃখে তোমার বল তাপিত হৃদয় ? 
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& 


প্রকাশিয়৷ বদি বল হৃদয়ের ব্যথা, 
যথাসাধ্য চেষ্টা করি তুষিতে তোমায় ; 
আমি দীন, পরাক্তি হীন, তবু চেষ্টা ফলে 
হয়ত হইতে পারে কিছু কাধ্য তব। 
ন| কীদিয়! বল বাছা অন্তরের কথা, 
চেষ্টা পাই ঘুচাইতে তব" মনৌব্যথা 1” 
রঞ্জনের সে কথায়, সে আদর, স্সেহে 
তাঁপিতের নয়নাশ্র ঝরিল দ্বিগুণ ; 
করিল সে যত চেস্টা কথ! কহিবুরে, 
জড়তায় হইল সে তত বাক্যহীন | 
ব্‌ চেষ্টা করিয়! মে বক্ষণ পরে 
কথ! সে কহিল ধীরে বিজড়িত স্বরে-_ 
“শত অপরাধে দেব, আমি অপরাধী, 
করি নাই পুণ্য কভূ, করিয়াছি পাপ ; 
যে পাঁপ করেছি, কিনব তোমার চরণে 
অন্য পাপ কিছু নহে তা'র তুলনায়। 
অনুতপ্ত আমি দেব, ক্ষম! যদি চাই 
তোমার সকাশে তার ক্ষমা কি গৈ নাই ?” 
মতিথির পাঁনে চাহি" বিস্মিত রঞ্জন, 
গদগদ ভাষে পুনঃ কহিল তখন-_ 
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্‌ 


“এ সংসারে হ'তে পারি জামি অপরাধা, 
আপরাধী কেভ নহে আমার নিকটে ; 
ভুমি যাহা বল, তাহা বুঝিতে লা পারি, 
কেন কর অপরাধী ক্ষমা-ভিক্ষা চেয়ে | 
একে ত অতিথি তুমি, প্রতিবেশী তাণ্য, 
কি করিতে পারি তব বল গো আমায় ।” 
যুক্তকরে ভূলুদাস কহিল তখন-_ 
“পার শুধু ক্ষমাবান, ক্ষমা করিবারে, 
যে ক্ষমায়ু মুক্তি মৌর অর্বপাপ হ'তে। 
শন দেব, শুন হবে করেছি কি পাপ, 
বাহা শুনি? কণ্টকিত হবে তব দে ; 
দ্বণায় আমার পানে চাহিবে না আর, 
রৌষে, ক্ষোভে ভরত ব! দিবে দুর করে। 
তথাপি বলিতে হবে আখ্যান আমার, 
তোমারে করিতে হবে মীমাংসা তাহার ।৮ 
জ/নমিষ নেত্রে চাহি" রহিল রঞ্জন 
নির্বাক, নিস্পন্দ, স্তব্ধ পুতুলী মতন। 
কাত লাগিল ভূলু মুছি” অশ্রুবারি-- 
“হীনমতি আমি দুষ্ট, অশিষ্ট বর্বর, 
ধৃটতায় মজেছিনু কমলার রূপে ; 
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তাই তা'রে পাইবারে বধূরূপে মম, 
নান! ফাঁদ পেতেছিন্ব ধরি' নানা ছল। 
সকল কৌশল বার্থ হউল যখন, 
শহ্কারেরে অস্ত্রাঘাত করেছি তখন 

বাণী না সরিল আর ভূলুদাস মুখে, 
উন্মালিত তরু মত পড়িল সে ভমে ; 
রঞ্জন বিস্ময়-মুগ্ধ, লাগিল ভাবিতে - 

“কার দোষ, কা"র গুণ, কে পারে বুঝিতে!” 
আবার উঠিয়। ভুলু কিল আবার, 

কি এক তৃপ্তিতে ভার মুখভাব তাবে 

হইয়াছে সমুজ্ছল উজ্জ্বল বিভায়। 

“শুন দেব”--কহিল সে শুন দেব তবে 
আজ ভ'তে কি নয়নে দেখি কমলারে। 
একদিন যারে আমি বাসনাঁৰ বশে, 
পতীভাবে চেয়েছিন্ব অযোগ্য উপায়ে ; 
সে আমাৰ সহোদরা, আমি সহোদর, 
তার যোগা একমাত্র দেবতা শঙ্কর ।” 

নয়ন-আসারে পুনঃ ভাস্লি আিথি, 
ম!থা কুটি ভূমিতলে, চাহিল সে ক্ষমা ; 
আলিঙ্গন দিয়। তা'রে নির্বব।ক্‌ রঞ্তীন, 
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ল'য়ে গ্নেল সযতনে পৌরজন মাঝে । 
সাবিত্রী, রঞ্জন আর মালতী কমলা, 
অতি আপনার ভাবি” দিল তারে ঠাঁই ; 
রঞজনের সে ভবনে সে আনন্দ দিনে 
আনন্দ ও পুলকের রহিল না সীমা । 
শঙ্কর ক্ষমিল হেসে অনুতপ্ত জনে, 
অন্জাধাত কথ! তার রহিল না| মনে । 





চৃতুর্দশ স্তর । 


শেষ কথা। 


-ন্ভ্রিষাদ-আধার রহিল না৷ আর 
পুলকে ভরিল সবার প্রাণ, 
সাবিত্রী, রঞ্জন আনন্দে মগন-- 
শঙ্করে করিল কমলা দান । 
কহিল মালতী _“হে কমলাপতি, 
ধরগেো কমল কোমল করে ; 
শঙ্কর সাজিয়৷ শঙ্করী চিনিয়। 
চলিলে লইয়া তাহারে ঘরে | 
ভাঙ্গড় ভোলায়, প্রাণ নাহি চায় 
'দানিতে এমন সোণার উমা, 
কি করিব আর সে যে গে। তোমার-__ 
ধন্য ভূমি, ধন্য তোমার তমা 
যাঃ ছিল কপালে তুমি তা' ঘটা?লে, 
মে কথ! বলিয়া কি হ'বে আর : 
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জীবনে, মরণে তোমার চরণে 
স্থানটুকু শুধু রাখিও তার |” 


প্রবাসা বাহার, চলিল তাহারা 
তখন লাপন আবাস পানে, 
কাদিতে রহিল, যাহারা ঢালিল 
প্রনাসা জনের গরল প্রাণে । 
প্রেম মন্বরাগে, আদরে সোভাগে 
ধরিল শঙ্করী, শঙ্কর কর, 
দুজনে মিলিরা জনে মিশিয়া- 
দুজনে পাতিলপ্প্রেমের ঘর । 
সাঁঝে ও উন্বীয় উঠিত সেথায় 
উদার পবিত্র ক্কাঁর ওম্‌, 
আবার উত্সব ভাস্ত কলরব 
বিদীর্ণ করিত আকাশ ব্যোম। 
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